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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
G2 Ybr মানিক রচনাসমগ্ৰ
আজও সেদিনের মতো সুইসাইড কথাটা সে স্পষ্ট উচ্চারণ করে। উমাকান্ত প্রশ্ন করে, কীভাবে শক্ত হয়েছিলে ? কী করেছিলে ? সুধার কাছ থেকে কী মারাত্মক জবাব পাবে জানা থাকলে এমন অনায়াসে সহজভাবে প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে উমাকাস্ত ভরসা পেত না ! সুধা খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, না, আপনার কাছে লুকোব না, আপনাকে লজ্জা করব না। কথাটা আগেও ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি। কে জানে রাঙােদাদু কী কাণ্ড করবেন, আমাদের হয়তো মেরেই ফেলবেন।
ধনদাসের বিশ্ৰী রকম ফরসা রঙের কথা উমাকাস্তের মনে পড়ে যায়। সুধার রাঙােদাদু যে কে-জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় না।
সুধা বলে, আপনার কথা শুনে মনটা শক্ত করলাম, ওই জোয়ানটাকে রাঙােদাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম-আমার অবস্থা বলবে, তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ে ঠিক করতে বলবে।
উমাকান্ত শুধু বলে, ও ! সুধা বলে, একেবারে উলটাে রকম বুঝে মিছিমিছি ভেবে মরছিলাম-রাঙােদাদু খেপে যাবে ! রাঙােদাদু বেঁচে গেছে। আপনি না বললে কোনোদিন মনটা শক্ত করতে পারতাম না।
অন্য বিয়েবাড়িতে মানবেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ধনদাসের বাড়ি থেকে উমাকান্ত যখন সেখানে পৌঁছায়, মানব সবে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ বসে মানব আর উমাকান্ত একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার বাসার দিকে চলে। তার বাড়ির কাছাকাছি মোড় থেকে মানব বাস ধরবে।
উমাকাস্তের কাছে সুধার ব্যাপার শূনে মানব বলে, কতকাল ধরে গল্প-উপন্যাসে কতভাবেই যে এই জটিলতা হাজির করা হয়েছে ! শুরু সেই পুরাণে কিংবা তারও আগে। মহাভারতের কুন্তী দেবীকেই ধরুন। দেবতা মানুষ হয়ে এলেন, উপায় নেই, কুমারী কুন্তীর কর্ণকে জন্ম দিতে হল। মোট কথাটা সবক্ষেত্রে এক-মেয়েরা অসহায়, নিরূপায়। কাহিনি যেমন হোক, মূলসূত্রটা হল ওই। ক্ষমতাবান পুরুষ, নিরূপায় মেয়ে, অসামাজিকভাবে তার মা হবার বিপদ বা সমস্যা।
উমাকান্ত বলে, সুধা কিন্তু মা হবে ওর স্বামীর সস্তানের। মানব বলে, জানাই ছিল। ধনদাসের ক্ষমতা আছে কোনো মেয়েকে মা করবার ? তুমি বড়ো ভালগার মানব। জগতের কত বৈজ্ঞানিককে ভালগার বললে খেয়াল করেছেন-উমাদা ? সুধার ব্যাপার থেকে আপনি যদি প্লট বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন-লোকে বলবে রাম রাম, উমাবাবু শেষে সেই পচা পুরোনো একঘেয়ে গল্প লিখলেন ?--উমাবাবুর হয়ে এসেছে ! আমি লিখলে কিন্তু লোকে প্রশংসা করবে-বলবে, পুরানো পচা ব্যাপারটাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে বটে !
কী রকম { মানব একটা ঢেঁকুর তোলে। বলে, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ম্যালেরিয়ায় কাবু করে দিয়েছে শরীরটা, খেতে পারি না।
একটা বড়ি খেয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়তে হয় না, মুকুল দরজা খুলে দেয়। মুকুল আর মা-কে রেখে পুতুলের দাদা অন্য সকলকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেছে। উমাকাস্তের বাড়ি ফেরার পথে সে যে চোখ পেতে রেখেছিল বিবাহিতা সতীসাধবী স্ত্রীর মতো-এটা উমাকাস্তের সাথি মানবকে জানতে দিতে তারা যেন আপত্তি নেই, লজ্জা নেই !
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৪০টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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